'বাংলাদেশ-ভারত যৌথ নদী কমিশনে কোন লাভ হচ্ছে না'
নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

বাংলাদেশ-ভারত যৌথ নদী কমিশন থেকে কোন লাভ হচ্ছে না। বাংলাদেশের অভিন্ন নদ-নদীগুলো বাঁচাতে দেশের জনগণকেই এগিয়ে আসতে হবে। নদীগুলো প্রবাহমান রাখতে না পারলে বাংলাদেশের অস্তিত্ব নিয়ে আশঙ্কা করেছেন বিশিষ্টজনরা।

গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে সাউথ এশিয়া ইয়ুথ ফর পিচ অ্যান্ড প্রোসপারিটি সোসাইটির আয়োজনে 'বাংলাদেশ-ভারত পানি বিবাদ' বিষয়ক এক আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন রাজনীতিবিদ, আইনবিদ ও পানি বিশেষজ্ঞরা।

সংগঠনটির সদস্য সচিব এনএম সাজেদুল হকের পরিচালনায় এতে বক্তব্য রাখেন সাবেক পানিসম্পদমন্ত্রী মেজর (অব.) এম হাফিজ উদ্দিন আহমেদ, বিশিষ্ট পানি বিশেষজ্ঞ ও যৌথ নদী কমিশনের সদস্য মো. তৌহিদুল আনোয়ার খান, ডিসিএলই প্রধান ব্যারিস্টার ফাতেমা আনোয়ার, বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ঢাবি অধ্যাপক ড. দিলারা চৌধুরী। সভায় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট পরিবেশ বিষয়ক সাংবাদিক মো. মোস্তফা কামাল মজুমদার।

মেজর হাফিজ উদ্দিন বলেন, ভারতের সরকার পরিবর্তন হলেও তাদের নীতিতে কোন পরিবর্তন আসবে না। বিএনপি ক্ষমতায় থাকাকালীন বিজেপি ও কংগ্রেস উভয়ের সঙ্গেই এ ব্যাপারে কথা হয়েছে, কিন্তু তারা তাদের জাতীয় স্বার্থে একই সুরে কথা বলেন।

পানি বিশেষজ্ঞ তৌহিদুল আনোয়ার বলেন, বাংলাদেশের বড়-ছোট ৫৭টি নদী আছে। এর মধ্যে ৫৩টি নদীই ভারতের সঙ্গে অভিন্ন। কিন্তু আন্তর্জাতিক নদী আইনানুযায়ী আমরা ন্যায্য হিস্যা পাচ্ছি না। যার ফলে আমাদের নদ-নদীগুলো দিনের পর দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। দুই দেশের পানি নিয়ে সমস্যা সমাধানের জন্য যৌথ কমিশন থাকলেও কোন কার্যক্রম নেই এই প্রতিষ্ঠানটির। এক্ষেত্রে দেশের অভ্যন্তরে কোন পদক্ষেপও নেয়া হয় না।

